
	
		
		
		
			
				
					
					
    



					
		
				
					

					প্রধান পাতা
				
			
	
				
					

					অজানা পাতা
				
			


		
				
					

					প্রবেশ করুন
				
			


		
				
					

					সেটিং
				
			


		
				
					

					দান করুন
				
			


		
				
					
					উইকিসংকলন বৃত্তান্ত
				
			
	
				
					
					দাবিত্যাগ
				
			





					
				
				
					
						[image: উইকিসংকলন]


						
					
				

					
				
					
					
				

				
	    
অনুসন্ধান
	


		
					
				
			

		
		
			
			

			

			
			
				
					পাতা:সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (দ্বাদশ ভাগ).pdf/৭৯

					

				

				
		
				
				    
ভাষা
				
		
	
				
				    
নজর রাখুন
				
		
	
				
				    
সম্পাদনা
				
		




				

			

			
				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
ar 888 R |]] নিরক্ষর কবি ও গ্ৰাম্যকবিতা ዓ¢ ̇
সময় সময় নৃত্য করিয়া-দুই একটী বাজে। গীত গাহিয়া শ্রোতা এবং দর্শকের মনস্তুষ্ট করিঙ্গ’ 8াকে । মূলগায়ক মহাশয়কে “খেড়ো” বলে। এই খেড়ো মহাশয় একটী সামান্য অৰ্দ্ধমলিন চাপকান গায়ে দিয়া মাথায় বাবরিচুল অথবা লম্বা চুল ঝুলাইয়া গলায় পুথির মালা দোলাইয়া, হাতে একটী কাল চামর লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কখনো দাড়াইয়া কখনো বসিয়া কখনো. নাচিয়া উপন্যাস বলিতে থাকেন।--আর মধ্যে মধ্যে উৰ্দ্ধসংখ্যা চারি পাঁচটা প্ৰচলিত সামান্য শব্দযোজিত এক চিরণ গীত গাইয়া থাকেন।
এই গাজি-গীতের উপন্যাস অথবা সঙ্গীতাখ্যায়িকা “মুসলমানী কেচ্ছা” অর্থাৎ একটা কল্পিত বাদসহ কি ওমরাহের কাহিনী, এই গীতের সুর তাল প্ৰায় এক ভাবেই প্ৰচলিত। তবে বৰ্ত্তমান সময়ের শ্রত অনেক হাটো মাঠো গীতের সুর খেড়ো মহাশয় গ্ৰহণ করিয়াছেন । মূলগীত শুনিতে হইলে সেই একঘেয়ে বাজনা, আর অতি চীৎকারময় সুর শুনিতে হয়। সাধারণতঃ গীতগুলি আৰ্দ্ধতালে আর ঠুংরিতালে গীত হইয়া থাকে। এই গীত কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে হইয়া থাকে। কিনা জানিনা, তবে শুনিয়াছি যে সকল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভদ্রলোক নিঃসন্তান হন, তিনি নাকি পুত্রধনে ধনী হইবার জন্য দুই তিন পালা গাজির গীত মানত করিয়া থাকেন। কেননা প্রবাদ আছে যে, গাজি ও কালু নামক ফকিরান্বয়ের আশীৰ্ব্বাদে এক অপুত্ৰক বাদসাহের পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।
দিল্লীর লোদী বংশের সম্রাট সেকন্দরের পুত্র গাজি জগতের অসারত্ব দেখিয়া ফকিরী গ্ৰহণ করে এবং উক্ত পথে অনেকটা ত্যাগ স্বীকার করিয়া ধৰ্ম্মের জন্য অতি কঠোরতা সহ করে। এই গাজি আর আমাদের নবদ্বীপচাদ পতিতপাবন শ্ৰীগৌর হরি এক সময়ের ধৰ্ম্মসংস্কারক। শ্ৰীগৌরাঙ্গের সঙ্গী যেমন নিত্যানন্দ-সেইরূপ গজির সঙ্গী কালু ফকির। দুঃখের কথা এই, মহাবিরাগী সংসারে নিলিপ্তি কালুফকির নিরক্ষর কৃষকগণের হাতে পড়িয়া একটা সঙের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। গাজি গীতের দলের খেড়ো মহাশয় কালুফকিরের নামে কেমন একটি হাস্যজনক সুর যে উঠাইয়া থাকেন, তাহ শুনিলে অতি সংযমী পুরুষকেও না হাসিয়া থাকিতে দেখা যায় না। কালু ফকির যেমন উদাসীন, গাজিও তেমন গৃহবাসী। কিন্তু গাজি বাদসহ-পুত্র বলিয়া এই গাজির গীত-রচয়িতা নিরক্ষর কবিগণ তাহার সম্বন্ধে অনেকটা অলৌকিক ঘটনা গীতে সংযোজিত করিয়াছে। একেত এই দেশবাসী সাধারণ জনসমূহ অতিরঞ্জিত বিষয় ভালবাসে, তাহার পর আবার আমাদের দেশের অতিরঞ্জিত শাস্ত্রব্যাখ্যাকারিগণের গুণে অনেক অসম্বন্ধ অলৌকিক অভূত ব্যাপার সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া সাধারণ লোকে অনেক প্রকার। “ভান” প্ৰস্তুত করে। ধ্যাধি বিশেষের লক্ষণকে একটী দেব দেবীর নামে সংযুক্ত করিয়া কিছুকাল ভেলকী দেখায়। এই সকল কারণে দেশী নিরক্ষর কবিগণ গাজির গীতের রচনায় অনেক অমানুষিক ঘটনার সমাবেশ করিয়াছে।
এই গীত-রচয়িতাগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি সৰ্ব্বপ্রথমে ইহার প্রবর্তন করে, তাহা নিৰ্ণয় করা অতি দুঃসাধ্য। কৃষকশ্রেণীর নিকট লোকপরম্পরায় শুনিতে পাই যে, বর্তমান কৃষ্ণগঞ্জ











[image: ]

[image: ]

'https://bn.wikisource.org/w/index.php?title=পাতা:সাহিত্য_পরিষৎ_পত্রিকা_(দ্বাদশ_ভাগ).pdf/৭৯&oldid=918668' থেকে আনীত


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				০৭:৩২, ২ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে সর্বশেষ সম্পাদিত
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    ভাষা

	    
	        

	        

	        এই পাতাটি অন্য কোনো ভাষায় উপলব্ধ নয়।

	    
	
	[image: উইকিসংকলন]



				 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ০৭:৩২টার সময়, ২ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে।
	বিষয়বস্তু CC BY-SA 4.0-এর আওতায় প্রকাশিত যদি না অন্য কিছু নির্ধারিত থাকে।



				গোপনীয়তার নীতি
	উইকিসংকলন বৃত্তান্ত
	দাবিত্যাগ
	আচরণবিধি
	উন্নয়নকারী
	পরিসংখ্যান
	কুকির বিবৃতি
	ব্যবহারের শর্তাবলী
	ডেস্কটপ



			

		
			








